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েরাযার  আেরকিট  নাম  হচ্েছ  সাওম।  রমজােনর  েরাযা  আল্লাহ  প্রত্েযক  মুসলমানেদর  জন্য  ফরজ  কেরেছন।  এ  সম্পর্েক
আল্লাহ েকারআেন বেলেছন-“েহ মুিমনগন!  েতামােদর উপর েরাযা ফরজ করা হেয়েছ। েযমন ফরজ করা হেয়িছেলা েতামােদর
পূর্ববর্তী উম্মতেদর উপর। যােত কের েতামরা তাকওয়া ও পরেহজগারী অর্জন করেত পােরা।” (সূরা বাক্বারা,  আয়াত:

১৮৩)।

রহমত, মাগেফরাত আর নাজােতর বার্তা িনেয় পিবত্র মােহ রমজান বর্ষপিরক্রমায় প্রিতবছর আমােদর মােঝ িফের আেস।
িনঃসন্েদেহ অন্যান্য মাস অেপক্ষা রমজান মােসর গুরুত্ব ও মর্যাদা অসীম। কারণ, স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন
এ মাসেক “শাহরুল্লাহ” তথা আল্লাহর মাস িহেসেব েঘাষণা িদেয়েছন এবং এ মােস েরাযা পালনকারীেক স্বীয় েমহমােনর
মর্যাদায় অিভিষক্ত কেরেছন। তাই এ মিহমান্িবত মােসর অন্তর্িনিহত তাৎপর্য ও গুরুত্বেক সিঠকভােব অনুধাবন করা
প্রিতিট  মুিমেনর  উপর  একান্ত  অপিরহার্য।  েকননা,  এরই  মােঝ  আল্লাহর  ৈনকট্য  ও  মানুেষর  পিরশুদ্ধতা  অর্জেনর
রহস্য  িনিহত।  প্রকৃতপক্েষ,  মােহ  রমজান  হচ্েছ,  মুিমনেদর  জন্য  আত্মশুদ্িধ,  আত্মসংযম  এবং  তাকওয়াপূর্ণ

জীবনগড়ার  সর্েবাত্তম  প্রিশক্ষণকাল।

এখন  আমরা  মােহ  রমজােনর  অন্তর্িনিহত  তাৎপর্য  ও  িসয়াম  সাধনার  মাধ্যেম  মানুষ  েয  িবস্ময়কর  আত্মশুদ্িধ  ও
আত্মগঠেনর  সূবর্ণ  সুেযাগ  লাভ  কের  েস  সম্পর্েক  সংক্িষপ্তকাের  আেলাকপাত  করিছঃ

িসয়াম  শব্েদর  অিভধািনক  অর্থ  িবরত  থাকা,  পিরহার  করা  এবং  সংযত  হওয়া।  িসয়ােমর  পিরভািষক  অর্থ  হচ্েছ  সুবেহ
সািদক েথেক সূর্যাস্েতর পর পর্যন্ত সকল ধরেণর পানাহার, পাপাচার এবং ষড়িরপুর তাড়না েথেক িনেজেক িবরত সংযত
রাখা। পাপাচার ও অৈনিতক কার্যাবলী মানবীয় স্বত্বােক পাপাসক্ত কের েতালা। আর েরাযা মানুষেক এ সকল গর্িহত ও
অৈনিতক  কার্যকলাপ  েথেক  িবরত  রােখ  এবং  মানব  হৃদেয়  এক  অেলৗিকক  প্রশান্িতর  আভা  দান  কের।  রাসূল  (সাঃ)  বেলন,



“েরাযা অন্যায় েথেক  িনস্কৃত পাওয়ার ঢালস্বরূপ। রমজান মােস  বরকতময় মুহূর্তগুেলােত আল্লাহ পােকর অফুরন্ত
রহমেতর ধারা অনবরত বর্িষত হয়। বৃষ্িট বর্ষেণর ফেল মৃত-শুষ্ক জিমন েযমন সবুজ শস্য,  শ্যামিলমায় প্রানবন্ত
হেয়  ওেঠ,  েতমিন  মােহ  রমজােনর  একটানা  িসয়াম  সাধনা  েদহ  ও  আত্মােক  কের  কলষমুক্ত  আর  মানবহৃদয়েক  কের  ঈমানী
েচতনায় উদ্দীপ্ত। মােহ রমজান হচ্েছ আল্লাহ তায়ালার শাশ্বত জীবন িবধান আল েকারআন নাজীেলর মাস। আল েকারআেনর
ভাষায়  “রমজান  মাস,  এ  মােসই  েকারআন  নাজীল  হেয়েছ,  যা  সমগ্র  মানবজাতীর৩  জন্য  িদশারী,  সত্যপেথর  স্পষ্ট

পথিনর্েদশকারী  এবং  সত্য-িমথ্যার  পার্থক্য  িনরুপণকারী।”  (সুরা  বাকারা,  আয়াত:  ১৮৫)।

েরাযা অথবা সাওেমর আেরকিট আিভধািনক অর্থ হেলা চুপ থাকা এবং সম্ভবতঃ হযরত মিরয়েমর (আঃ) মাধ্যেম এই অর্েথর
েকারআন মিজেদ উল্েলখ রেয়েছ েয, “ইন্িন নাজরাতু িলররাহমািন সাওমা” অর্থাৎ, আিম চুপ থাকার মানত কেরিছ। সাওেমর
আেরক অর্থ হেলা িবরত থাকা। সম্ভবত প্রথম অর্েথর উপেরও সাওেমর এই অর্থ বর্তােব অর্থাৎ, কথা বলা েথেক িবরত
থাকার মানত অথবা কথা বলা েথেক িনেজেক িবরত রাখা। শরীয়ত এই আিভধািনক অর্থেক িনেয় িকছু িসমাবদ্ধতা ও িকছু
উপেযাগ সংযুক্ত কের প্রচিলত অর্থ গঠন কেরেছ েযমন, উক্ত শব্দ ছাড়া (সওম) ঐ শব্দগুিল েযমন সালাত, হজ্জ্ব অথবা
জাকাত শব্দ প্রভৃিতও একই অর্েথ ব্যবহার করা হেয়েছ। পূর্ববর্তী আম্িবয়া (আঃ) গেনর যুেগও মানুষেদর উপর েরাযা
ফরজ করা হেয়েছ। িকন্ত ‘ আল্লাহর অেশষ রহমত ও েমেহরবাণী েয, িতিন তার প্িরয় নবী (সাঃ) এর উপর পিবত্র েকারআেনর
ন্যায় এক মহান গ্রন্থা নািযল কেরেছন এছাড়া স্বয়ং েরাযা সম্পর্েকআল্লাহর এরশাদ হচ্েছ অর্থাৎ, “েরাযা আমার

জন্য এবং আিমই তার পুরস্কার দান করেবা।” (সূত্র: পক্িষক ফজর, ১৫ েসপ্েটম্বার ২০০৭, েরিজ নং এল-৩৭৫)।

তাহেল “ইয়া  আইয়্যুহাল্লাযী না  আমানু কুিতবা আলাইকুমুস িসয়ামু কামা  কুিতবা আলাল্লাযীনা িমন্  ক্বাবিলকুম
লাআলল্লাকুম তাত্তাকুন ” এ আয়াত দ্বারা প্রমািনত হয় েয, আল্লাহর তরফ েথেক যত শরীয়াত দুিনয়ায় নািযল হেয়েছ,
তার  প্রত্েযকিটেতই  েরাযা  রাখার  িবিধ-ব্যবস্থা  িছল।  িচন্তা  করার  িবষয়  এই  েয,  েরাযার  মধ্েয  এমন  িক  বস্তু

িনিহত আেছ, যার জন্েয আল্লাহ তাআলা সকল যুেগর শরীয়ােতই এর ব্যবস্থা কেরেছন। (সূরা বাকারা, আয়াত: ১৮৩)।

পিবত্র রমজান মাস হেলা আল্লাহর মাস। এটা েসই মাস েয মােস রহমত তথা জান্নােতর দরজা খুেল যায় আর েদাযেখর দরজা
বন্ধ হেয় যায়। হযরত ইমাম রাযা (আঃ) হেত বর্িণত েয, হযরত েমাহাম্মদ (সাঃ) শাবান মােসর েশেষর িদেক একিট খুৎবা
বর্ণনা কেরিছেলন। খুৎবায় িতিন বেলিছেলন েয, ওেহ েলাক সকল, েতামরা সকেল েযেন নাও েয আল্লাহর মাস রহমত, বরকত ও
আল্লাহর িনকট ক্ষমা প্রার্থনার সব চাইেত ভাল িদন িনেয় েতামােদর িনকট উপস্িথত হেয়েছ। এই মাস আল্লাহর িনকট
সব  চাইেত  উত্তম  মাস।  রমজান  মােসর  িদন  সমস্ত  বছেরর  িদেনর  চাইেত  এবং  রমজান  মােসর  রাত  সমস্ত  বছেরর  চাইেত
উত্তম। এই মােস েতামােদর শ্বাস েনওয়াও তসিবহ এর েসায়ােবর সমতুল্য। এই মােস েতামােদর িনদ্রা ও ইবাদেত গণ্য
হেব। আর েতামােদর ইবাদতও েদায়া গৃহীত হেব। সুতরাং েতামরা পিরস্কার ও পিবত্র মেন আল্লাহর িনকট প্রার্থনা কর
এই েয, েযন আল্লাহ েতামােদর েক রমজান মােস েরাযা রাখার ও েকারআন শরীফ পড়ার সামর্থ্য দান কেরন। েলাকসকল! এ
মােস  েতামােদর  মধ্েয  হেত  েয  একজন  েকান  মুিমন  ভাই  েক  ইফতার  করােব  আল্লাহ  তােক  একজন  ক্রীতদাস  মুক্িত  কের
েদওয়ার েসায়াব দান করেবন আর তার অতীেতর গুনাহ মাফ কের েদেবন। এই কথা শুেন কেয়কজন বলল েয, ইয়া রাসুলুল্লাহ
(সাঃ) ! েরাযাদােরর ইফতার করােনার সামর্থ আমােদর েনই। হযরত (সাঃ) বলেলন েয, েতামরা েদাযেখর আগুন হেত িনেজেক
রক্ষা কর আর েরাযাদার েক ইফতার করাও,  হয়  অর্েধক েখারমার মাধ্যেম,  না  হয় এক ডুক পািনর মাধ্যেম। তারপর নবী
(সাঃ) বলেলন েয, এই মােস েয প্রচুর পিরমােণ আমার ও আমার আহেল বাইেতর উপর দরূদ শরীফ পড়েব আল্লাহ েকয়ামেতর িদন



তার  েনিকর  পাল্লা  ভাির  কের  িদেবন।  আবার  এই  মােস  েয  েকারআন  শরীেফর  একিট  আয়ত  ও  পাঠ  করেব  তােক  অন্য  মােসর
েকারআন শরীফ েশষ করার সমান দান করা হেব। ওেহ েলাক সকল! এই মােস জান্নােতর দরজা খুেল েদওয়া হয়, তাই েদায়া কর
েয, এই দরজা েযন েতামােদর জন্য বন্ধ কের না েদওয়া হয়। আর এই মােস েদাযেখর দরজা বন্ধ কের েদওয়া হয়। তাই েদায়া
কর েয,  এই দরজা েযন েতামার জন্য েখালা না হয়। আবার এই মােস শয়তান বন্দী হেয় যায়। তাই েতামরা েদায়া কর েয,
শয়তান  েযন  েতামােদর  শাসনকর্তা  রূেপ  পিরণত  না  হয়।  (সূত্র:  েতাহফাতুল  আওয়াম  মাকবুল  যািদদ,  েলখকঃ  হযরত

(আয়াতুল্লাহ  আল-ওযমা  ৈসয়দ  েমাহিসন  হািকম  তাবা  তাবাই

েরাযা প্রসঙ্েগ

পিবত্র েকারআন শরীেফ আল্লাহ েরাযােক ফরজ কেরেছন এবং েরাযার সময়সীমা উল্েলখ কের িদেয়েছন। কালাম পােক সুরা
বাকারায়  পিরস্কার  েলখা  আেছ  রােতর  েবলায়  েরাযােক  পূর্ণ  করা।  অর্থাৎ  সুবহা  সােদেকর  পর  েথেক  রােতর  কােলা
অন্ধকার হওয়া পর্যন্ত অেপক্ষা কের েরাযােক পিরপূর্ণ করা।আর এই আয়ােতর দিললসমূহ বাংলােদশ ও সারা িবশ্েবর

সকল েকারআেনর তরজমায় একই কথা ‘রাত পর্যন্ত’ উল্েলখ আেছ। যার িকছু দলীলসমূহ িনম্েন েদওয়া হেয়েছঃ

পিবত্র  েকারআেন  আল্লাহ্  তায়ালা  হুকমু  িদচ্েছন  েযঃ  “আর  েতামরা  পানাহার  কর  যতক্ষন  না  রাত্িরর  কােলা  েরখা
েথেক েভােরর শুভ্র েরখা পিরষ্কার েদখা যায়। অতঃপর েরাযা পূর্ণ কর রাত পর্যন্ত। ” (সূত্র: আল েকারআন, সূরা

বাক্বারা, আয়াত: ১৮৭, নূর েকারআন শরীফ -েসােলমািনয়া বুক হাউস, ৭ নং বায়তুল েমাকাররম)।

আর পানাহার কর যতক্ষন না কাল েরখা েথেক েভােরর শুভ্র েরখা পিরষ্কার েদখা যায়”। (সুত্র: পিবত্র েকারআনুল“
করীম  (বাংলা  অনুবাদ  ও  সংক্িষপ্ত  তফসীর),  মূলঃ  তফসীর  মাআেরফুল  েকারআন,  পৃষ্ঠা:  ৯৪,  হযরত  মাওলানা  মুফতী
মুহাম্মদ  শাফী  (রহঃ),  অনুবাদ  ও  সম্পাদনাঃ  মাওলানা  মুিহউদ্দীন  খান,  (সউদী  আরেবর  মহামান্য  শাসক  খােদমুল-
হারামাইিনশ শরীফাইন বাদশা ফাহ্দ ইবেন আবদুল আজীেজর িনর্দ্েদেশ ও পৃষ্ঠেপাষকতায় পিবত্র েকারআেনর এ তরজমা ও

সংক্িষপ্ত তফসীর মুদ্িরত হেলা)।

আর রােতর েবলায় খানািপনা কর, যতক্ষণ পর্যন্ত েতামােদর িনকট রােতর কােলা েরখা েথেক সকােলর সাদা েরখা স্পষ্ট“
হেয়  না  ওেঠ।  তখন  এসব  কাজ  েছেড়  িদেয়  রাত  পর্যন্ত  িনেজেদর  েরাযা  পুরা  কর।  (সুত্র:  সহজ  বাংলায়  আল  েকারআেনর
অনুবাদ, প্রথম খণ্ড, সাইেয়দ আবুল আ’লা মওদূদী (র)-এর উর্দু তরজমার বাংলা অনুবাদ, অধ্যাপক েগালাম আযম, কািময়াব

প্রকাশন িলিমেটড, জানুয়াির ২০০৮)।

েতামরা  পানাহার  কর  যতক্ষণ  েভার  েবলার  েরখার  পের  সাদা  েরখা  পিরস্কার  েদখা  যাইেব।  অতঃপর  েতামরা  রাত্র“
পর্যন্ত  েরাযা  পূর্ণ  কর”।  (সূত্র:  বাংলা  েকারআন  শরীফ,  ফুরফুরা  শরীেফর  শাহ  সূফী  মাওলানা  আবদুদ  দাইয়্যান

িচশতী কর্তৃক সংকিলত ও সম্পািদত, কথাকিল-ঢাকা গাইবান্ধা, সন: আগষ্ট ১৯৮৯)।

আর  েতামরা  পানাহার  কর  যতক্ষণ  রাত্িরর  কৃষ্ণ  েরখা  হেত  উষার  শুভ্রেরখা  স্পষ্টরূেপ  প্রিতভাত  না  হয়।  অতপর“
রাত্ির পর্যন্ত েরাযা পূর্ণ কর”। (সূত্র:  নূর বাংলা উচ্চারণ অর্থ ও শােন নুযুলসহ েকারআন শরীফ,  উচ্চারণ ও
অনুবােদ:  মাওলানা  খান  েমাহাম্মদ  ইউসুফ  আবদুল্লাহ  (এম.এম),  ছারছীনা  দারুস  সুন্নাত  আিলয়া  মাদ্রাসা  খতীব,
বায়তুস  সালাত  মসিজদ,  সদরঘাট,  ঢাকা-১১০০;  েসােলমািনয়া  বুক  হাউস,  ৪৫,  ৩৬  বাংলাবাজার  ঢাকা-১১০০,  সন-২০০১)।



েয  পর্যন্ত  না  আকােশর  রাত্েরর  কােলা  েরখা  হইেত  ঊষার  সাদা  েরখা  প্রকাশ  পায়  প্রত্যুষকােল,  অতঃপর  েরাযা“
রাত্ির পর্যন্ত পূর্ণ কর”। (সূত্র: পিবত্র েকারআন শরীফ, হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ)-এর ঊর্দুতরজমা
বয়ানুল েকারআেনর বঙ্গানুবাদ, বাংলা উচ্চারণ ও অনুবাদক আলহাজ্ব মাওলানা এ, েক, এম, ফজলুর রহমান মুনশী এম, এম
(ফাষ্ট  ক্লাস);  িড,  এফ;  িব,  এ,(অনার্স);  এম,  এ,  এম,  িফল,  িরচার্স  েফেলা,  ঢাকা  িবশ্বিবদ্যালয়;  বাংলােদশ  তাজ

েকাম্পানী  িলিমেটড,  প্যারীদাস  েরাড  ঢাকা,  সন-২০০৪)।

অতঃপর  রাত  আসা  পর্যন্ত  েরাযাগুেলা  সম্পূর্ণ  কেরা”।  (সুত্র:  তরজমা-ই-েকারআন,  কানযুল  ঈমান  কতৃ  আ’লা  হযরত“
ইমােম আহেল সুন্নাত মাওলানা শাহ্ মুহাম্মদ আহমদ েরযা খান েবরলভী (রহঃ), তাফসীর (হািশয়া) খাযাইনুল ইরফান কৃত
সদরুল আফািযল মাওলানা ৈসয়দ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী (রহঃ), বঙ্গানুবাদ: আলহাজ্জ্ব মাওলানা মুহাম্মদ

আবদুল মান্নান” প্রকাশনায়: গুলশান-ই-হাবীব ইসলামী কমপ্েলক্স, চট্টগ্রাম, সন-১৯৯৬)।

অতঃপর  েরাযা  পূর্ণ  কর  রাত  পর্যন্ত”।  (সুত্র:  তফসীের  মা’আেরফুল-েকারআন,  ১ম  খণ্ড,  মূল  হযরত  মাওলানা  মুফতী“
মুহাম্মদ শফী (র), অনুবাদ: মাওলানা মুিহউদ্িদন খান, ইসলািমক ফাউন্েডশন বাংলােদশ)।

েতামরা পানাহার অব্যাহত রাখেত পােরা যেতাক্ষণ পর্যন্ত রােতর অন্ধকার েরখার েভতর েথেক েভােরর শুভ্র আেলাক
েরখা  েতামােদর  জন্েয  পিরস্কার  প্রিতভাত  না  হয়,  অতপর  েতামরা  রােতর  আগমন  পর্যন্ত  েরাযা  পূর্ণ  কের  নাও।

(সুত্র:  েকারআেনর  সহজ  বাংলা  অনুবাদ,  হােফজ  মুিনর  উদ্দীন  আহেমদ,  আল  েকারআন  একােডমী  লন্ডন)।

এখােন মাত্র দশিট েকারআেনর দলীলসমূহ েদখােনা হেয়েছ এবং প্রত্েযকিটেতই িকন্তু লাইল (অর্থ রাত) বলা হেয়েছ।
িকন্তু এই পৃিথবীেত িকছুসংখ্যাক েলাক ব্যতীত অিধকাংশই আল্লাহর এই আয়াতেক না েমেন িনেজর ইচ্েছ মেত েকয়াস
কের থােকন এবং সন্ধােক লাইল (অর্থাৎ, রাত) বািনেয় েদন। তাই আপনােদর কােছ েকারআেনর এই আয়াতিটেক আেরা স্পষ্ট
ভােব  অর্থাৎ  শব্দার্থ  আকাের  তুেল  ধরিছ  েযন  লাইল  সম্পর্েক  মানুষেদর  স্পষ্ট  ধারণা  হেয়  যায়।  েকারআেন  এই

আয়ােতর  অর্থ  হচ্েছঃ

ওয়া কলু – এবং ভক্ষণ কর, আর খাও।

ওয়াশরাবু – এবং পান কর।

হাত্তা - - েয পর্যন্ত, যতক্ষন।

ইয়াতাবাঈয়্যানা - স্পষ্ট হয়, প্রকাশ পায়।

আল খাইতু - েরখা, িচহ্ন, দাগ।

আল-আব্ইয়াদ্বু - শুভ্র, সাদা।

িমনাল্ খাইিত - িচহ্ন হইেত, দাগ েথেক, েরখা হইেত।

আল্ আসওয়ািদ - কৃষ্ণ , কাল।



িমনাল্ ফাজির - প্রভাত হইেত, েভার হইেত।

সুম্মা - অতঃপর, তারপর।

আিতম্মু - পুরা কিরেব।

আস্ িসয়ামু - েরাযা।

ইলা - িদেক, পর্য্যন্ত।

আল লাইিল - রাত্র, রজনী, রাত।

েরাযা  পূর্ণকরার  সময়  প্রসঙ্েগ  হাদীস  শরীেফও  বর্িণত  আেছ  েয,  “বারাআ  (রাঃ)  েথেক  বর্িণত  ।  িতিন  বেলেছন,
মুহাম্মদ (সাঃ) -এর সাহাবােদর েকউ েরাযা রাখেতন, ইফতােরর সময় উপস্িথত হেল িকছু না েখেয় ঘুিমেয় পড়েল িতিন আর
িকছু েখেতন না, পেরর িদন সন্ধ্যা পর্যন্ত এভােবই েরাযা রাখেতন। এক সমেয়র ঘটনা, কােয়স িবন িসরমা আনসারী (রা)
েরাযা েরেখিছেলন। ইফতােরর সময় হেল িতিন স্ত্রীর কােছ এেস িজজ্েঞস করেলন, েতামার কােছ খাওয়ার মত িকছু আেছ
িক? স্ত্রী জওয়াব িদেলন, না। তেব আিম তালাশ কের েদেখ আিস েতামার জন্য িকছু েযাগাড় করেত পাির িকনা। কােয়স
িবন িসরমা আনসারী ঐ সময় মজুরী েখেট েখেতন। (স্ত্রী খাবার তালােশ যাওয়ার পর) ঘুেম তার েচাখ মুেদ আসেলা। তাঁর
স্ত্রী িফের এেস এ অবস্থা েদেখ বেল উঠেলন, েতামার জন্য আফেসাস! পরিদন দুপুর হেল িতিন সংজ্ঞা হািরেয় েফলেলন।
ঘটনা নবী (সাঃ) -এর িনকট েপৗছেল েকারআেনর আয়াত নািযল হল। রমযােনর রাত্িরর েবলা েতামােদর স্ত্রীেদর সােথ
েমলােমশা  (েযৗনিমলন)  হালাল  করা  হেয়েছ....এ  হুকুম  অবিহত  হেয়  সবাই  অত্যন্ত  আনন্িদত  হেলন।  এরপর  নািযল  হেলা,
েতামরা খাও ও পান কেরা যতক্ষণ না ফজেরর কােলা েরখা দুর হেয় সাদা েরখা স্পষ্ট হেয় ইেঠ। আর রাত পর্যন্ত েরাযা

পূর্ণ কেরা। (সূরা বাকারা: ১৮৭; সহীহ আল বুখারী, ২য় খণ্ড, হা: ১৭৮০, পৃ: ২২৮)।

আর  েতামরা  খাও  ও  পান  কর  যতক্ষণ  না  ফজেরর  কােলা  েরখা  দূর  হেয়  সাদা  েরখা  স্পষ্ট  হেয়  উেঠ।  আর  রাত  পর্যন্ত“
েরাযা পূর্ণ কেরা।” বারাআ (রা) এ সম্পিকর্ত হাদীস নবী (সাঃ) েথেক বর্ণনা কেরেছন। (সূত্র: সহীহ আল বুখারী, ২য়

খণ্ড, ১৭-অনুচ্েছদ, পৃষ্ঠা: ২৩৯, আধুিনক প্রকাশনী, সন-১৯৯৩)।

আমােদর  েদেশ  অিধকাংশ  েলাকই  মাগিরেবর  সােথ  েরাযা  েখােল  িকন্তু  এ  সকল  েকারআেনর  আয়াত  েথেক  িক  েকান  ভােবই
প্রমাণ করা সম্ভব েয ‘সত্ত্বর’ বলেত সূর্যাস্েতর সােথ সােথই (মাগিরেবর আযােনর) সময়েকই বুঝায়? বরঞ্চ পিবত্র
েকারআেনর আয়াত সমূহ এবং হািদসসমূেহর আেলােক ইহাই প্রকৃষ্টরূেপ প্রমািনত হয় েয, মুসলমানেদরেক েরাযা রাত্ির
পর্যন্ত পূর্ণ করেত হেব। পিবত্র েকারআেনর আেদশ বা হুকমু েক পাশ কািটেয় যাওয়া বা েজেনও না জানার ভান করা, বা

অনুসরণ না করার েকান পথই মুসলমানেদর জন্য েখালা েনই।

আসীল (সন্ধা) ও লাইল (রাত) প্রসঙ্েগ

েকারআেনর  অিভধািনক  অর্েথ  ‘আসালুন’  শব্েদর  অর্থ  হচ্েছ  সন্ধ্যার  সময়।  (সুত্র:  েকারআেনর  অিভধান,  পৃষ্ঠা:  ১৩
(েকারআেন  ব্যবহৃত  সকল  শব্দার্থ  সম্বিলত  পূর্ণাঙ্গ  অিভধান)  মুিনর  উদ্িদন  আহমদ,  পিরেবশকঃ  প্রীিত  প্রকাশন,



১৯১, বড় মগবাজার ঢাকা ১২১৭, েসপ্েটম্বার ১৯৯৩)।

েকারআেনর অিভধািনক অর্েথ ‘লাইলুন’ ‘লাইলাতুন’ শব্েদর অর্থ হচ্েছ রাত। (সুত্র: েকারআেনর অিভধান, পৃষ্ঠা: ৩০১
(েকারআেন  ব্যবহৃত  সকল  শব্দার্থ  সম্বিলত  পূর্ণাঙ্গ  অিভধান)  মুিনর  উদ্িদন  আহমদ,  পিরেবশকঃ  প্রীিত  প্রকাশন,

১৯১, বড় মগবাজার ঢাকা ১২১৭, েসপ্েটম্বার ১৯৯৩)।

েরাযা ও ইফতািরর সময় সম্পর্েক যােত মুসিলম সম্প্রদােয়র মধ্েয সন্েদহ বা দ্িবধা-িবভক্িতর সৃষ্িট না হয় তার
সকল  প্রমাণ,  দিলল  এবং  ব্যাখ্যা  আল  েকারআেনই  িবদ্যমান  রেয়েছ।  আল্লাহ  িদবা-রাত্র  এবং  মধ্যবর্তী  িবিভন্ন
সমেয়র উল্েলখ করেত িভন্ন িভন্ন শব্দমালার ব্যবহােরর মাধ্যেম েসই সকল সময়েক সুষ্পষ্টভােব প্রকাশ কেরেছন।
েযমন লাইল অর্থ রাত, তা েকারআেন ১৬২ িট স্থােন উল্েলিখত হেয়েছ। তাছাড়া বাংলােতও লাইল অর্থ েয রাত বুঝায় তা
বহুল প্রচিলত েযমন: প্রত্েযকিট মুসলমান লাইলাতুল বারাত (ভাগ্য রজনী), লাইলাতুল ক্বা দর (মিহমান্িবত রজনী)
শব্েদর সােথ পিরিচত এবং তার লাইল অর্থ েকান ভােবই সন্ধােক বা সূর্যাস্েতর সময়েক মেন কের না। তদ্রূপ আল্লাহ
সকালেক  বুকরা  অপরাহ্নেক  ‘নাহার’  বেলেছন।  পিবত্র  েকারআেন  িবকােলর  সম্পর্েক  একিট  পূর্ণাঙ্গ  সূরা,  ‘সুরা  আল
আসর’ রেয়েছ, সন্ধা সম্পর্েক আসীল শব্দিট ব্যবহৃত হেয়েছ, প্রভাতকাল সম্পর্েক সূরা মুদাচ্িছেরর ৩৪ নং আয়ােত
‘সুবহ’ শব্দিট ব্যবহার করা হেয়েছ, সূর্যাস্েতর সময়েক পিবত্র েকারআেন ‘গুরেব শামস’ বেল আখ্যািয়ত করা হেয়েছ।
সূর্যাস্েতর পের পশ্িচম আকােশ েয রক্িতম আভার সৃষ্িট হয় এবং যা প্রায় ১৮ েথেক ২৬ িমিনট িবদ্যমান থােক েসই
সময়েক সূরা ইনিশকাক এর ১৬ নং আয়ােত ‘শাফাক্ব’ উল্েলখ করা হেয়েছ। এবং শাফােকর পূর্ণ পিরসমাপ্িতর ১০ পেরই েয

লাইল বা রােতর শুরু হয় তাও সূরা ইনিশকাক এর ১৬ এবং ১৭ নং আয়াত দ্বারা সুষ্পষ্টভােব প্রমািণত।

রাত  সম্পর্েক  বা  রােতর  ব্যাখ্যা  সম্পর্েক  মানব  সম্প্রদােয়র  মধ্েয  েকানরকম  সন্েদেহর  অবকাশ  না  থােক  েস
জন্েয পরমকরূনাময় আল্লাহ রাব্বুল আলািমন রােতর ব্যাখ্যা প্রদান কেরেছন। প্রাসঙ্িগকভােব আমরা তার কেয়কিট

আয়াত উল্েলখ করবঃ

আর আিম রাত্ির ও িদবসেক (স্বীয় অসীম কদুরেত) কিরয়া িদয়ািছ দুইিট িনদর্শন, এবং রাত্িরর িনদর্শনেক কিরয়ািছ“
অন্ধকার এবং িদেনর িনদর্শনেক কিরয়ািছ আেলাময়, েযন ইহােত (িদেন) েতামরা েতামােদর রেবর েদওয়া জীিবকা অন্েবষণ

করেত পার।” (সূরা বিণ ইসরাঈল, আয়াত: ১২)।

আর তােদর জন্য আেরকিট িনদর্শন হল রাত, আিমই তার েথেক িদনেক বািহর কিরয়া আিন, তখনই েতা তারা অন্ধকাের আিসয়া“
যায়।” (সুত্র: আল েকারআন, সূরা ইয়ািসন, আয়াত: ৩৭, শুরা নং: ৩৬)।

ওয়া  আয  কুিরসমা  রাব্িবকা  বুকরাতারাও  ওয়া  আসীলান,  ওয়া  িমনাল  লালাইিল  ফাসজুদ  লাহু  ওয়া  সাব্িবহহু  লাইলান“
ত্বাবী-লান”।  আর  সকােল  ও  সন্ধায়  আপন  প্রভুর  নাম  স্বরণ  কর।  এবং  রাত্েরর  কতক  সময়  মাগরীব  ও  এশায়  তাহােক
িসজদাহ্ কর এবং দীল্লা রাত্ির ব্যািপয়া তাঁহার প্রশংসা বর্ণনা কর। (সূত্র: আল েকারআন, সুরা দহর, আয়াত: ২৫-

২৬)।

অতঃপর  আিম  সন্ধ্যার  রক্তবর্েণর  কসম  কিরেতিছ,  এবং  রাত্েরর  ও  রাত্ির  যাহা  সংগ্রহ  কের  তাহার  কসম”।  (সুরা“
ইনিশকাক, আয়াত: ১৬-১৭)।



এবং  িদেনর  কসম  যখন  ইহা  তাহার  মিহমা  প্রকাশ  কের,  এবং  রাত্েরর  কসম  যখন  ইহা  তাহােক  ঢািকয়া  লয়।  (সূরা  শামস,“
আয়াত: ৩-৪, শুরা নং: ৯১)।

রােতর কসম যখন উহা জগৎেক অন্ধকাের ঢািকয়া লয়।” (সূত্র: আল েকারআন, সূরা লাইল, আয়াত: ১, শুরা নং: ৯২)।“

এবং রাত্েরর কসম যখন উহা (অন্ধকাের ঢািকয়া লয়) িনস্তব্ধ হয়। (সুত্র: আল েকারআন, সূরা েদাহা, আয়াত: ২, শুরা“
নং: ৯৩)।

উহাই সকােল ও সন্ধ্যায় তাহােক পিড়য়া শুনান হয়। (সুত্র: আল েকারআন, সুরা ফুরকান, আয়াত: ৫, শুরা নং: ২৫)।“

িতিনই  রাত্িরেক  কিরয়ােছন  েতামােদর  জন্য  আবরণ  স্বরূপ  এবং  িনদ্রােক  আরােমর  শান্িত  কিরয়ােছন  এবং  িদনেক“
কিরয়ােছন  পুনরায়  উিঠবার  সময়।  (সুত্র:  আল  েকারআন,  সুরা  ফুরকান,  আয়াত:  ৮৭,  শুরা  নং:  ২৫)।

এবং  িতিনই  রাত্ির  ও  িদনেক  এেক  অন্েযর  অনুসরণকারী  কিরয়ােছন  তাহােদর  জন্য  যাহারা  উপেদশ  গ্রহণ  কিরেত  চায়“
অথবা েশাকর আদায় কিরেত চায়। (সুত্র: আল েকারআন, সুরা ফুরকান, আয়াত: ৬২, শুরা নং: ২৫)।

আল্লাহর নাম স্বরণ করা হইয়া থােক সকােল ও সন্ধ্যায় তাঁহার মিহমা েঘাষণা কিরেত থােক। (সুত্র:  আল েকারআন,“
সুরা নুর, আয়াত: ৩৬, শুরা নং: ২৪)।

আল্লাহ্ই  রাত  ও  িদনেক  পিরবর্তন  কিরেতেছন।  িনশ্চই  উহােত  জ্ঞানী  ও  বুদ্িধমান  েলাকেদর  জন্য  বুিঝবার  িবষয়“
রিহয়ােছ। (সুত্র: আল েকারআন, সুরা নুর, আয়াত: ৩৬, শুরা নং: ২৪)।

এবং উহার রাতেক ঢািকয়া আঁধার কিরয়া িদয়ােছন এবং ইহার প্রভাতেক আেলােক প্রকাশ কিরয়ােছন। (সুত্র: আল েকারআন,“
সুরা নািযয়াত, আয়াত: ২৯, শুরা নং: ৭৯)।

এবং েতামার প্রভুেক মেন মেন, সিবনেয়, সকাতের, েগাপেন ও িনম্ন স্বের প্রভাতও সন্ধ্যায় ইয়াদ কর এবং সাবধান,“
ইহােত অবেহলা কিরও না। (সুত্র: আল েকারআন, সুরা আরাফ, আয়াত: ২০৫, শুরা নং: ৭)।

অতঃপর  আল্লাহ্  বেলেছন,  “অন্ধকার  আর  আেলা  িক  এক?  তেব  িক  তাহারা  আল্লাহর  এমন  শরীক  কিরয়ােছ  যাহারা  আল্লাহর
সৃষ্িটর  মত  সৃষ্িট  কিরয়ােছ  েয  ১২  কারেন  সৃষ্িট  উহািদেগর  মধ্েয  িবভ্রান্িত  ঘটাইয়ােছ”  (সুত্র:  আল  েকারআন,

সুরা রাদ, আয়াত: ১৬, শুরা নং: ১৩)।

উল্েলিখত সমগ্র আয়াত েথেক সুষ্পষ্টভােব প্রমািণত হয় েয, লাইল বা রাত্র হেলা এমন একিট সময় যা পিরপূর্ণরূেপ
বা সম্পূণরূেপ অন্ধকারাচ্ছন্ন। েযখােন িদেনর আেলার উপস্িথিতর েকান প্রশ্নই থাকেত পাের না। লাইল বা রাত্র
অর্থ: শাফাক্ব, গুরুেব শামস, আসর বা আসীল নয়। আল্লাহর েকারআন সত্য ও সিঠক হেল যাহারা সন্ধ্যা বা গুরুেব শামস
এর  সময়  ইফতার  কের  তা  সম্পূর্ণ  ভুল।  অথবা  েকারআেন  িক  ভুল  সময়  উল্েলখ  করা  আেছ?  (নাউযুিবল্লাহ)।  যাহারা
আল্লাহর  েদয়া  সমেয়  েরাযা  পূর্ণ  না  কের  ভুল  হাদীস  ও  িনেজেদর  মনগড়া  সমেয়  েরাযা  পূর্ণ  করেছ  তাহারা  সিঠক?
অবশ্যই এই রকম ধারনায় নাউযুিবল্লাহ বলারই কথা। কারন আমােদর মহান আল্লাহ রাব্বুলআলািমন সকেলর িচন্তাধারণার



উর্দ্েধ  এবং  তাহার  সমতুল্য  েকহই  নয়।  তাই  আল্লাহ  তায়ালা  েকারআেন  যা  হুকুম  িদেয়েছন  েসটাই  আমােদরেক  মানেত
হেব।

েকারআেন লাইল বলা হেয়েছ, আসীল বলা হয় নাই। আর আসীল দ্বারা েকারআেন সন্ধা বুঝােনা হেয়েছ। (সূত্র: তাফহীমুল
েকারআন- েগালাম আযম, সুরা দাহর ২৫-২৬, পারা: ২৯, সুরা নং: ৭৬, পৃষ্ঠা: ৩৩২, ১২তম ব্যাখ্যা)।

গুদুউয়্িয  ওয়াল  আসাল’  এর  শাব্িদক  অর্থ  সকাল-সন্ধ্যায়।  আর  মর্মার্থ,  সব  সময়  (সকাল  েথেক  সন্ধ্যা,  সন্ধ্যা‘
েথেক  সকাল-এভােব  সকল  সময়)।  ‘আসাল’  শব্দািট  ‘আসীল’  এর  বহুবচন।  আসর  ও  মাগিরেবর  মধ্যবর্তী  সময়েক  বেল  আসাল।
(সুত্র:  তাফিসের  মাযহারী,  কাযী  ছানাউল্লাহ  পািনপথী  (রহঃ),  মাওলানা  তােলব  আলী  অনূিদত,  ৬ষ্ঠ  খণ্ড,  পৃষ্ঠা:

৩১০)।

যাহারা আল্লাহর আয়াতেক ব্যর্থ কিরবার েচষ্টা কের তাহােদর জন্য রইয়ােছ ভয়ংকর মর্মন্তদ শাস্িত এবং তাহারা“
শাস্িত  েভাগ কিরেত থািকেব।” (সুত্র: আল েকারআন, সূরা সাবা, আয়াত: ৫, ৩৮)।

তাই  পিবত্র  েকারআেন  আল্লাহ  আমােদরেক  েরাযা  রাত্ির  পর্যন্ত  পূর্ণ  করার  আেদশ  বা  হুকুম  িদেয়েছন,  শাফাক  বা
গুরুেব শামস, অথবা আসীল পর্যন্ত নয়, যাহা উল্েলিখত আয়াতসমূহ দ্বারাই প্রমািনত।

সূত্র:েকারআন ও হাদীেসর আেলােক মােহ রমজান (সংকলন ও সম্পাদনায়: েমাঃ সাব্িবর আলম) গ্রন্থ েথেক সংকিলত


